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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 
সম্মানিত সভাপতি, 

সহকর্মীবৃন্দ, 

সংসদ সদস্যগণ, 

মান্যবর কূটনীতিকবৃন্দ, 

সুধিমন্ডলী। 
আসসালামু আ'লাইকুম। 
আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসের আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 

বাঙালির বিজয়ের মাসে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি ৩০ লাখ শহীদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মাবোনকে। শ্রদ্ধা জাতীয় চার নেতাসহ সকল শহীদ এবং মুক্তিযোদ্ধাকে।  
আত্মীয়-পরিজন ছেড়ে বাংলাদেশের প্রায় ৮০ লাখ ভাইবোন বিদেশে কাজ করছেন। অক্লান্ত পরিশ্রম করে তাঁরা দেশের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছেন। তাঁদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করছে। আজকের দিনে আমি তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 

সুধিবৃন্দ, 

বৈদেশিক কর্মসংস্থান খাত বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অর্থনৈতিক মন্দার কারণে বিশ্বের অর্থনৈতিক শক্তিধর দেশগুলো যখন বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত, তখন আমাদের অর্থনৈতিক চাকা সচল রেখেছেন অভিবাসী ভাইবোনেরা। গত বছর প্রবাসী ভাইবোনেরা প্রায় ১১.৬৫ বিলিয়ন ডলার দেশে পাঠিয়েছেন। 

কেউ কেউ প্রকৃত তথ্য না জেনে প্রায়শঃই বলে থাকেন, জনশক্তি রপ্তানিতে নাকি ধ্বস নেমেছে। 
আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, চলতি অর্থবছরের প্রথম ৪ মাসে জনশক্তি রপ্তানিতে যথেষ্ট প্রবৃদ্ধি হয়েছে। চলতি অর্থবছরের নভেম্বর পর্যন্ত ২ লাখ ৬২ হাজার জনশক্তি রপ্তানি হয়েছে। রেমিটেন্স এসেছে ৪ বিলিয়ন ডলারের বেশি। যা গত অর্থ বছরের একই সময়ের চেয়ে ১০.৪৭ শতাংশ বেশি। 

আমরা দায়িত্ব নেওয়ার পর জানুয়ারি ২০০৯ থেকে নভেম্বর ২০১১ এই ২ বছর ১১ মাসে সর্বমোট ১৩ লাখ ৭৯ হাজার ৪৯২ জনকে বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছি। 
বিএনপি জোট সরকারের প্রথম ২ বছর ১১ মাসে জনশক্তি রপ্তানি হয়েছিল মাত্র ৭ লাখ ১৫ হাজার ৭৪ জন। 

জোট সরকার ৫ বছরে জনশক্তি রপ্তানি করেছে মোট ১৩ লাখ ৭ হাজার ৮৮ জন। 
রেমিটেন্সের হিসেবে গত ৩৫ মাসে ৩১.৮৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার দেশে এসেছে। আর জোট সরকারের ৫ বছরে সর্বমোট রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল ১৮.৩৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। 

সুধিবৃন্দ, 

বর্তমানে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে দক্ষ কর্মীর চাহিদা বাড়ছে। দক্ষ কর্মীরা প্রবাসে মর্যাদার সাথে কাজ করতে পারেন। অন্যদিকে তাঁদের অর্জিত রেমিট্যান্সের পরিমাণও অনেক বেশি। 
এজন্য আমরা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান তৈরি করে অধিকহারে দক্ষ জনশক্তি পাঠানোর ব্যবস্থা করছি। 
নারায়ণগঞ্জ ১টি মেরিন টেকনোলজি ইনস্টিটিউটসহ ৩৮টি জেলায় বর্তমানে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু রয়েছে। এগুলো থেকে বছরে প্রায় ৫০ হাজার কর্মী প্রশিক্ষণ পাচ্ছে। 
আমাদের মেয়াদকালে অবশিষ্ট সকল জেলায় আবাসিক সুবিধাসহ একটি করে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং আরও ৪টি মেরিন টেকনোলজি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা কাজ সম্পন্ন হবে। এরফলে বছরে প্রায় ১ লাখ দক্ষ কারিগর তৈরি করা সম্ভব হবে। 
আমরা ঠিক করেছি বিদেশের চাহিদার ভিত্তিতে আমরা দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলব। এজন্য জনশক্তি আমদানিকারক দেশে অবস্থিত আমাদের দূতাবাসের শ্রম উইং এর মাধ্যমে চাহিদা নিরূপণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 
আমরা ১৪০ কোটি টাকা সিডমানি দিয়ে একটি দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল (এনডোমেন্ট ফান্ড) গঠন করেছি। যার লভ্যাংশ থেকে বছরে অন্ততঃ ১৪ কোটি টাকা দক্ষতা উন্নয়নের কাজে ব্যয় করা হচ্ছে। 
আমরা নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধানের মাধ্যমে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করছি। পাশপাশি বেশ কয়েকটি দেশে অনিয়মিত কর্মীদের নিয়মিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। 
ইতোমধ্যে মালদ্বীপে বাংলাদেশের ১৬ হাজার ১০০ জন অবৈধ কর্মীকে বৈধ করা হয়েছে। মালয়েশিয়ায় ২ লাখ ৬৭ হাজার ৮০৩ জন প্রবাসী বাংলাদেশীকে বৈধতা প্রদানের প্রক্রিয়া চলছে। 
কুয়েতে আকামা পরিবর্তনের বিষয়ে সুরাহা হয়েছে। এরফলে এক কোম্পানি থেকে অন্য কোম্পানিতে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রায় ৩০ হাজার বাংলাদেশী কর্মী অধিক বেতনে ভাল কোম্পানিগুলোতে যোগ দিয়েছে। 
জনশক্তি রপ্তানির সময় শুধু সংখ্যা নয়, গুণগত দিকটি বজায় রাখতে হবে। অনেক সময় দেখা গেছে বিপুল পরিমাণ টাকা পয়সা খরচ করে বিদেশে গিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করার পরও অভিবাসন খরচ উঠে আসছে না। এটা একজন কর্মীর জন্য খুবই বেদনাদায়ক। 
আমরা অভিবাসী কর্মী ও তাঁদের পরিবারের নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত করতে সর্বাত্মক ব্যবস্থা নিয়েছি। 
এ লক্ষ্যে গত আগস্ট মাসে জাতিসংঘের অভিবাসী শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের অধিকার রক্ষা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সনদ অনুসমর্থন করেছি। 
গত মেয়াদে ১৯৯৮ সালে আমরা এটি স্বাক্ষর করেছিলাম। এরপর মাঝখানে ২টি সরকার পার হলেও তা অনুসমর্থনের জন্য কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। 
সুধিবৃন্দ, 

আপনারা জানেন এ বছরের গোড়ার দিকে লিবিয়া সঙ্কটের সময় আমরা দ্রুততম সময়ে প্রায় ৩৭ হাজার বাংলাদেশীকে নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে এনেছিলাম। আমরা তাঁদেরকে এককালীন অনুদানের ব্যবস্থা করেছিলাম। 
আগে অভিবাসন ব্যয় মেটাতে গিয়ে উচ্চ সুদে ঋণ নেওয়াসহ অনেক ক্ষেত্রে একজন কর্মীকে ভিটেমাটি পর্যন্ত বিক্রি করতে হত। 
বিদেশে যাওয়ার জন্য কাউকে যাতে ভিটেমাটি বিক্রি করতে না হয়, এ জন্য এ বছরের এপ্রিল মাসে আমরা ‘‘প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক" স্থাপন করেছি। 
বিদেশে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় পরিশোধে এবং বিদেশ থেকে ফেরার পর আত্মকর্মসংস্থানের জন্য সহজ শর্তে এ ব্যাংক হতে ঋণ দেওয়া হচ্ছে। 
বিদেশগামী কর্মীরা নিরাপদে ও দ্রুততম সময়ে পর্যায়ক্রমে এ ব্যাংকের মাধ্যমে বেতন-ভাতাদি পেতে পারবেন এবং রেমিটেন্সও প্রেরণ করতে পারবেন। 
এ ব্যাংক হতে এরই মধ্যে ১৭৫ জনকে ঋণ সহায়তা দেওয়া হয়েছে। আগামী জানুয়ারির মধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং সিলেট বিমান বন্দরে এ ব্যাংকের বুথ এবং সকল বিভাগীয় শহরে শাখা খোলা হবে। 

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে যে অঙ্গীকার আমি করেছি, আমি আশা করি সেই অঙ্গীকার বাস্তবায়নে আমাদের অভিবাসী কর্মীরা অন্যতম সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করবেন। 

আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে আন্তর্জাতিক কর্মসংস্থান বাজারে অভিবাসী কর্মীদের কল্যাণ ও অধিকার সংরক্ষণে নিশ্চয়ই আমরা সফলতা অর্জন করতে পারব, ইনশাআল্লাহ। 
সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা। 

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

...
